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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সাহিত্য 8ፃፃ
প্রাকৃতিক দৃশ্বে দেখা যায়, স্বর্ষোয় স্থধান্ত সর্বত্র সমান ৰৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করে না। বঁাশতলার পানাপুকুর সকলপ্রকার আলোকে কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কাররূপে নয়, নিতান্ত জটিল আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে ; তার এমন স্বচ্ছতা এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নূতন ও নির্মল করে দেখাতে পারে। স্বইজরল্যাণ্ডের শৈল-সরোবর সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বলতে পার সেখানকার উদয়াস্ত কী রকম অনির্বচনীয় শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেই রকম আছে। বড়ে বড়ো লেখকেরা নিজের উদারতা অনুসারে সকল জিনিসকে এমন করে প্রতিবিম্বিত করতে পারে ধে, তার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের, কতখানি বিম্বের কতখানি প্রতিবিম্বের, নির্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সংকীর্ণ কুনো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ত দিয়ে থাকে ।
অতএব, লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বটি যতই ব্যাপক হবে, মানবসমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাও রহস্তকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুকরো টুকরো করে না ভেঙে ফেলবে, আপনার জীবনের দশদিক উন্মুক্ত করে নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অস্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার স্বষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাও পরিধির মধ্যে তত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃপ্ত হয়ে যাবে। সেই জন্তে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুজে বার করা দায় ; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকের নিজের ঘরগড়া মত দিয়ে যদি তাকে ধিরতে চেষ্টা করি তাহলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যস্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করছে সেটি হচ্ছে লেখকের মর্মস্থান— অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য । শেকস্পীয়রের লেখার ভিতর থেকে তার একটা বিশেষত্ব খুজে বার করা কঠিন এই জন্যে যে, তার সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে স্বজন করে তুলেছেন তাকে দুটি-চারটি স্বসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এইজন্তে ভ্রম হয় তার রচনার মধ্যে যেন একটি রচয়িত্ব-ঐক্য নেই।
কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেইটে ষে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা চাই আমি তা বলি নে—কিন্তু সে ষে অস্তঃপুত্রলক্ষ্মীর মতো অন্তরালে থেকে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যরস বিতরণ করবে তার আর সন্দেহ নেই।
যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই ; সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে।











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:রবীন্দ্র-রচনাবলী_(অষ্টম_খণ্ড)_-_বিশ্বভারতী.pdf/৪৯১&oldid=1117137' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৫:০৯, ১০ জুলাই ২০১৮ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:০৯টার সময়, ১০ জুলাই ২০১৮ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








